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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
তথায় গিয়াছিলাম। শেষ বার তাহার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর । তিনি সকাল হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত, সমানে বাসায় বসিয়া রায় লিখিতেন । নির্জনে, একাকী ; কোন আমলাও নিকটে থাকিত না । নিজেই পাতা উলটাইতেছেন, একমনে কাগজ দেখিতেছেন, এখানকার কথার সহিত সেখানকার কথার তুলনা করিতেছেন, একটা খসড়া কাগজে নোট লাইতেছেন, আর রায় লিখিতেছেন। একজন “আরদালি নীচেকার দেউড়িতে বসিয়া থাকিত মাত্র । বসিয়া থাকিতই বা বলি কেন ? সে প্রায়ই নিদ্রা-সুখ ভোগ করিত । সে সময়ে পিতার নিকটে কেহই আসিতে চাহিত না । সুতরাং নিবারণ করিবার জন্য তাহাকেও জাগিয়া থাকিতে হইত না । ভিখারী ফকির আসিত, তাহাদিগকে বাসার চাকরে মুষ্টি দিয়া বিদায় দিতে ; আরদালির সহিত তাহদের কোন সম্পর্কই ছিল না । কাচিৎ কোন বিশেষ সম্রাস্ত আগন্তুক গাড়ী-যুড়ি করিয়া আসিলে, চাপরাসি চমকিয়া উঠিয়া, বাম হাতে পাগড়ি পরিতে পরিতে, ডান হাতে চোক মুছিতে মুছিতে পিতার কাছে এত্তিালা বা কার্ড দিত। পিতা আগন্তুককে সসন্ত্রমে আনাইয়া লইয়া সসম্রামেই ১০ । ১৫ মিনিটে বিদায় দিতেন । হয়ত সেই সময়ে একবার তামাক দিতে বলিতেন । এটা হুইল নৈমিত্তিক তামাক । নিত্য তামাক ছিল, সকাল বেলায় রায় লিখিবার পরে একবার, অর্থাৎ ৬tটা ৭টার মধ্যে একবার, আর ১ • ॥টার পর একবার । তাহার পর মান আহার, কিঞ্চিৎ বিশ্রোম ও তামাকু সেবন । তাহার পর কাছারী গমন । কাছারীর ছয় ঘণ্টা কালমধ্যে কখন জলপান, টিফিন বা তামাকু খাইতেন না । শৌচ প্রস্রাব করিবার জন্য উঠিতেন না। এ কে বল ঢাকায় বলিয়া নয়, ৩৬ বৎসর চাকরীর মধ্যে পারতপক্ষে কোথাও করিতেন না। পারতপক্ষে বলিবার তাৎপর্য্য আছে। মুনসেফি করিবার কালে জাহানাবাদে একবার, আর সদর অ্যামিনি করিবার কালে, আৱায় বা সাহাবাদে আর একবার, গ্রীষ্মকালে, হাপানি কাশীতে, তাহাকে বড়ই ভুগিতে হইয়াছিল। জাহানাবাদ তখন অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। মাটি খটখাটে, জল অতি পরিষ্কার, বায়ু শুষ্ক এবং দুৰ্গন্ধহীন। আর ত চিরকালই স্বাস্থ্যভূমি। এখনও সেইরূপ আছে। অথচ এই সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে হাঁপানি রোগের বড়ই প্রাবল্য হয়। পিতার তাহাই হইয়াছিল । তিনি উঠিয়া নামিয়া, কোনরূপ ঘানারোহণেও কাছারী যাইতে পাবিতেন না । জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া, নিজের বাসাতেই, তাকিয়া বুকে দিয়া, কাছারীর কার্য্য করিতেন। চট্টগ্রাম অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান। ম্যালেরিয়া জর লাগিয়াই আছে। চট্টগ্রাম গিয়া পিতার ছাপানি চৌদ্দ আন কাময়া BDSS SDB D DBBBBD BBSDD DBDDB BDD LB Dt DDSS SBDBDDDBDB কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না। যশোহর, ঢাকাতে সে বালাই প্রায় দেখা দেয় নাই ।
1ክሦዩ?
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